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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Q8 ○ রবীন্দ্র-রচনাবলী
বাংলায় আর সবই রইল- মাত্ৰাও রইল, আর সম্ভবত আধ্যাত্মিকতারও হানি হয় নি, কেননা ভক্তির টিকিট থাকলে লোহার গাড়ি যে কঠিন লোহার পথও তারিয়ে দেয় এবং বধুর সঙ্গে যতই দূরত্ব থােক স্বয়ং লোহার তারে তাদের কথা চালাচালি হতে পারে এ ভাবটা বাংলাতেও প্রকাশ পাচ্ছেকিন্তু মূল ছন্দের প্রকৃতিটা বাংলায় রক্ষা পায় নি। এ কেমন, যেমন ঢেউ-খেলানো দেশের জমির পরিমাণ সমতল দেশে জরিপের দ্বারা মিলিয়ে নেওয়া ! তাতে জমি পাওয়া গেল। কিন্তু ঢেউ পাওয়া গেল না । অথচ ঢেউটিা ছন্দের একটা প্ৰধান জিনিস । সমতল বাংলা আপন কাব্যের ভাষাকে সমতল করে দিয়েছে। এ হচ্ছে কাজকে সহজ করবার একটা কৃত্রিম বাধা নিয়ম । আমরা যখন বলি থার্ড ক্লাসের ছেলে, তখন মনে ধরে নিই যেন সব ছেলেই সমান মাত্রার। কিন্তু আসলে থার্ড ক্লাসের আদর্শকে যদি একটা সরল রেখা বলে ধরে নিই। তবে কোনো ছেলে সেই রেখার উপরে চড়ে কেউ-বা তার নীচে নামে । ভালো শিক্ষাপ্রণালী তাকেই বলে যাতে প্রত্যেক ছেলেকে তার নিজের স্বতন্ত্ৰ বুদ্ধি ও শক্তির মাত্রা অনুসারে ব্যবহার করা যায়, থার্ড ক্লাসের একটা কাল্পনিক মাত্রা ক্লাসের সকল ছেলের উপরে সমানভাবে আরোপ না করা যায় । কিন্তু কাজ সহজ করবার জন্য বহু অসমানকে এক সমান কাঠগড়ায় বন্দী করবার নিয়ম আছে। সাধু বাংলার ছন্দে তারই প্রমাণ পাই। হলন্তই হােক, হসন্তই হােক, আর যুক্তবর্ণই হােক, এই ছন্দ্ৰে সকলেরই সমান মাত্ৰা ।
অথচ প্ৰাকৃত-বাংলার প্রকৃতি সমতল নয় । সংস্কৃতের নিয়মে না হােক, নিজের নিয়মে তার একটা ঢেউখেলা আছে। তার কথার সকল অংশ সমান ওজনের নয় । বস্তুত পদে পদেই তার শব্দ বন্ধুর হয়ে ওঠে । তার কারণ প্ৰাকৃত-বাংলায় হসন্তের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি । এই হসন্তের দ্বারা ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে সংঘাত জন্মাতে থাকে, সেই সংঘাতে ধ্বনি শুরু হয়ে ওঠে । প্রাকৃত-বাংলার এই গুরুধবনির প্রতি যদি সদব্যবহার করা যায় তা হলে ছন্দের সম্পদ বেড়ে যায়। প্রাকৃত-বাংলার দৃষ্টান্ত
বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান। শিবঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান । এক কন্যে রাধেন বাড়েন এক কন্যে খান । এক কন্যে না পেয়ে বাপের বাড়ি যান।
এই ছড়াটিতে দুটি জিনিস দেখবার আছে। এক হচ্ছে, বিসর্গের ঘটকালিতে ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জনের সম্মিলন, আর-এক হচ্ছে ‘বৃষ্টি এবং “কন্যে কথার যুক্তবর্ণকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া । এই ছড়া সাধু বাংলার ছন্দে বাধলে পালিশ-করা আবলুস কাঠের মতো পিছল হয়ে ওঠে ।
বারি ঝরে ঝরঝর নদিয়ায় বান । শিবঠাকুরের বিয়ে তিন মেয়ে দান । এক মেয়ে রাধিছেন এক মেয়ে খান । এক মেয়ে ক্ষুধাভরে পিতৃঘরে যান ।
এতে যুক্তবর্ণের সংযোগ হলেও ছন্দের উল্লাস তাতে বিশেষ বাড়ে না । যথা
মন্দ মন্দ বৃষ্টি পড়ে নববীপে বান। শিবঠাকুরের বিয়া তিন কন্যা দান ।
x 'शब्राट' ठgर्थ दादशट । २ बब्र-विनézद्ध ।
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